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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী। 
আসসালামু আলাইকুম। 
‘‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১২'' উপলক্ষে আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলা। 

সরকারের প্রস্ত্ততিমূলক উদ্যোগের ফলে বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। 

১৯৭০ সালে ১২ নভেম্বর সমুদ্র উপকূলে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে ৩ লাখেরও বেশি মানুষের প্রাণহানি হয়েছিল। 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধ রেখে ছুটে গিয়েছিলেন বিপন্ন অসহায় মানুষের পাশে। 

দুর্যোগ প্রস্ত্ততি ও ঝুঁকি হ্রাসে জাতির পিতা ১৯৭৩ সালের ১লা জুলাই ঘূর্ণিঝড় প্রস্ত্ততি কর্মসূচি বা সিপিপি তৈরি করেন। 

তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় তখন থেকেই দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে সিপিপি'র কার্যক্রম চলে আসছিল। তিনি উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ নেন এবং দুর্যোগকালে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং মাটির কিল্লা নির্মাণের নির্দেশ দেন। উপকূলীয় অঞ্চলে মাটির কিল্লাগুলো এখনও ‘মুজিব কিল্লা' নামে পরিচিত। 

সুধিবৃন্দ, 

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। ফলে আমাদের দেশে দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতা বাড়ছে। 

ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা, নদীভাঙ্গন, টর্নেডো ও লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে মানুষের জীবন ও জীবিকা আজ হুমকির সম্মুখীন। 

সিসমিক জোনে অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশে বড় ধরণের ভূমিকম্পেরও আশঙ্কা রয়েছে। ঘনবসতি, অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং ঝুঁকিপূর্ণ দালানকোঠা নির্মাণের ফলে শহর ও নগর এলাকায় ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি অগ্নিকান্ড, সড়ক ও নৌ দুর্ঘটনাও প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। 

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আমাদের ব্যাপক সাফল্য থাকলেও আমরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন হুমকি ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছি। 

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আমাদের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হল প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মানবসৃষ্ট আপদ হতে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নামিয়ে আনা। একইসঙ্গে বড় ধরণের দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম একটি জরুরি সাড়া প্রদান ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা। 

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণকে দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলার পাশাপাশি বাংলাদেশকে দুর্যোগ সহনশীল দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই এ উদ্যোগ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেছে। 

১৯৯৭ সালে আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার স্থায়ী আদেশাবলী প্রণয়ন করি। ২০১০ সালে সেটি সংশোধন করে যুগোপযোগী করা হয়। 

এছাড়াও আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জাতীয় পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫ প্রণয়ন করেছি। প্রণয়ন করা হয়েছে ‘ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ' রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১। 

আমাদের দেশের প্রায় ৩৪ শতাংশ জনগোষ্ঠী উপকূলীয় এলাকায় বাস করেন। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে তাঁদের জন্য এখনও পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করা সম্ভব হয়নি। তাই ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে অংশগ্রহণ করার জন্য উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। 

১৯৯৭ সালেই আওয়ামী লীগ সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। অতি সম্প্রতি আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ প্রণয়ন করেছি। 

আমাদের গত মেয়াদে ১৯৯৮ সালে প্রলয়ঙ্কারী বন্যার পর অত্যন্ত সফলভাবে আমরা উদ্ধার ও ত্রাণ কাজ সম্পন্ন করেছি। আমাদের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে ২০০৯ সালে উপকূল অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে খুবই স্বল্প সংখ্যক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। আইলা পরবর্তী উদ্ধার এবং ত্রাণ কাজও আমরা সফলভাবে সম্পন্ন করি।  

সুধিবৃন্দ, 

যে কোন সামাজিক পরিস্থিতিতে মেয়েরা ইতিবাচক পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসেও তাঁরা তাঁদের স্বতন্ত্র জ্ঞান এবং দক্ষতা কাজে লাগিয়ে পরিবার ও সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখছেন। 

তাই তাঁদের আরও বেশি করে দারিদ্র্য দূরীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে। 

উন্নয়নশীল বিশ্বে নারীদের দেখা হয় পরিবেশ ব্যবস্থাপক হিসেবে। কারণ পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান তাঁদেরই বেশি। 

বাংলদেশে পরিবেশ রক্ষা ও দুর্যোগে পরিবার রক্ষায় নারীদের ইতিবাচক ভুমিকা ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। তবে সাধারণভাবে তাঁদের এখনও নাজুক হিসেবে দেখার প্রবণতা রয়েছে। 

আমাদের মনে রাখতে হবে নারীরা নাজুক নয় বরং উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষা, দুর্যোগকালীন সঙ্কট নিরসনে প্রধান সহায়ক শক্তি। এজন্য দুর্যোগ মোকাবেলায় জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ তেও সংযোজিত হয়েছে সুষ্পষ্ট নির্দেশনা। 

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর নারীর অংশগ্রহণে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এ্যাকশন প্লান প্রণয়ন করছে। 

অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি, নারী ও বালিকারা আপৎকালীন সময়ে অসামান্য অবদান রাখতে পারেন। তাঁরা দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে বিভিন্নভাবে নিজের ও পরিবারের ত্রাণকর্তা হিসেবে কাজ করেন। 

তাঁরা দুর্যোগকালে সবসময় বিকল্প খাদ্য সংরক্ষণ করেন, রান্নার ব্যবস্থা করেন, চিকিৎসার জন্য নিজস্ব লোকজ জ্ঞান কাজে লাগান, সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করেন। 

নারীরা নিজেরা বিপদগ্রস্ত অবস্থায় থেকেও পরিবারের, বিশেষ করে শিশুদের দেখাশোনা করেন এবং আশ্রয়ের সন্ধান করেন। তাই নারী শক্তিকে নীরবে না রেখে সরকারি পরিকল্পনা, বাজেট ও উন্নয়নের সার্বিক আলোচনায় অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। 

বর্তমান সরকারের উৎসাহ ও সহযোগিতায় নারীরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দুর্যোগ প্রশমনের বিভিন্ন কর্মকান্ডে এগিয়ে এসেছেন। 

যেমন, ঘূর্ণিঝড় প্রস্ত্ততি কর্মসূচির ৫০ হাজার স্বেচ্ছাসেবকদের এক-তৃতীয়াংশ নারী। অনুরূপভাবে ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগে ঝুঁকিহ্রাসে ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৩ হাজার সেচ্ছাসেবকদের এক-তৃতীয়াংশ নারী। 

শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনার স্বীকৃতিস্বরূপ আমরা MDG পুরষ্কার অর্জন করেছি। একইসাথে স্বাস্থ্যখাতে উন্নত ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে দুর্গম এলাকার নারীদের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ South South Cooperation Award অর্জনও একটি অন্যতম মাইলফলক। 

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে দুঃস্থ্য ও অসহায় নারীদের বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। মাতৃত্বকালীন ছুটি সরকারিভাবে ছয়মাস করা হয়েছে। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত, ভূমিহারা ও ছিন্নমূল মানুষের জন্য বর্তমান সরকার ইতোমধ্যেই ‘আশ্রয়ণ, ‘ঘরে ফেরা' এবং ‘একটি বাড়ী একটি খামার' এর মত যুগান্তকারী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। 

উন্নয়নের সকল প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে আমি আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

... 
